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আসসালামু আলাইকুম।
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল শিক্ষা কন্টেন্ট-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।   
মহান ভাষা আন্দোলনের মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা ভাষা শহিদদের।
আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার-নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ এবং দু’লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। সকল মুক্তিযোদ্ধা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাক্রমের আলোকে এই ইন্টার-অ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল শিক্ষা কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এনসিটিবি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ব্রাক, সেভ দ্যা চিল্ড্রেনসহ এই  কন্টেন্ট তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার লেখাপড়ায় এক নতুন মাত্রা যোগ করছে। প্রযুক্তি সব সময়ই মানুষের জীবনকে সহজ করে দেয়। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন বিষয়গুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং বিস্তারিতভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা সম্ভব। ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে এবং সহজে বিষয়গুলো রপ্ত করতে পারবে। এজন্যই আমরা এই ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করেছি। ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে উচ্চতর শ্রেণির জন্য একই ধরণের কন্টেন্ট তৈরি করা হবে।
সুধিবৃন্দ,
একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের জন্য গুণগত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এজন্য আমরা শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছি। সবার সঙ্গে আলোচনা করে আমরা একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছি।
প্রাথমিক এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট সমাপন পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। ঝরে পড়া রোধে আমরা নানা পদক্ষেপ নিয়েছি। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। প্রায় দেড় কোটি শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি এবং উপ-বৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর তহবিল গঠন করা হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে। আমাদের প্রচেষ্টার ফলে প্রায় শতভাগ বিদ্যালয়গামী শিশুরা বিদ্যালয়ে গমন করছে। সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। 
২০০৮ সালে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলাম। তখন এটাকে অনেকেই হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ৭ বছর পর ডিজিটাল বাংলাদেশ আর স্বপ্ন নয়। আমরা প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিয়েছি। 
প্রায় ১৩ কোটি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন। ৫ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন। সারাদেশে ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশসহ যাবতীয় কাজকর্ম এখন অন-লাইনে করা হচ্ছে।
আমাদের ছেলেমেয়েরা মেধাবী। বিশ্বের যেকোন প্রান্তের ছেলেমেয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা সক্ষমতা দেখাতে পারে। এই যে এত দ্রুত আমরা ডিজিটাল পদ্ধতি সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি, তার মূলে রয়েছে আমাদের মেধাবী তরুণেরা। আমি মনে করি সুযোগ তৈরি করে দিতে পারলে আমাদের তরুণেরা যে কোন কঠিন কাজ বাস্তবায়ন করতে পারবে। আমার সরকার সেই সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার কাজটিই করে যাচ্ছে। 
এবছরের ১লা জানুয়ারি আমরা শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রায় ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭২২টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। বিগত ৭ বছরে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ১৯২ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করেছি, আমরা ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে সক্ষম।  
সুধিবৃন্দ,
সকলের জন্য মানসম্মত আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা, কম্পিউটারসহ আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষালাভ এবং তা আয়ত্ত ও প্রয়োগ করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন বর্তমান যুগের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারের বিষয়। মানসম্মত শিক্ষায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও ডিজিটাল শিক্ষা কন্টেন্টের ভূমিকা আজ সর্বজন স্বীকৃত।

শিশুদের শিক্ষার পরিবেশ, পাঠদান পদ্ধতি ও বিষয়বস্ত্ত আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা অতি জরুরি। মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিটি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল শিক্ষা কন্টেন্টের ব্যবহার অত্যাবশ্যক বলে আমি মনে করি।

দেশজ উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা, সৃজনশীলতা এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়ক করা সম্ভব। মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকের ধারণাসমূহ আরও আকর্ষণীয়, সহজ ও বোধগম্য করতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের ছবি, চার্ট, ডায়াগ্রাম, অডিও, ভিডিওসহ মাল্টিমিডিয়া উপকরণসমূহ সংযোজন করে এ্যানিমেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা সম্ভব।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ও মানবজীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সর্বোচ্চ। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বলে যথাযথ মানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য। 

বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সহায়ক। এ লক্ষ্য উন্নত বিশ্বে শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে কম্পিউটারকে শিক্ষাদানের উপকরণ  হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আমাদের সরকার ইতোমধ্যে কম্পিউটারকে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার ইতোমধ্যে দেশে ২৩ হাজার ৫০০ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করেছে। এরমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়েই রয়েছে ৫ হাজার ৪০০। 

দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।             ২৬ হাজারেরও বেশি শিক্ষককে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যাতে শিক্ষকরাই ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়াতে পারে।

আমি আশা করি এই কন্টেন্টসমূহ শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়কে সহজ এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক, আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হবে। শ্রেণীকক্ষকে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শ্রেণীকক্ষে পরিণত করা সম্ভব হবে। পাঠদান অধিকতর মনযোগ-আকর্ষক করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে, ঝরে পড়া রোধ হবে, বিষয়ভিত্তিক ধারণা ষ্পষ্ট করা ও উন্নততর প্রয়োগ হবে। পাঠ সম্পর্কে শিক্ষকেরও অনুধাবন বৃদ্ধি পাবে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দক্ষতা, চিন্তা ও চেতনায় উচ্চতর প্রয়োগ সম্ভব হবে, সমৃদ্ধ হয়ে ভবিষ্যত প্রজন্ম তৈরি হবে।
সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আমাদের আর কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। আমরা ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা পেয়েছি। 
দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। মাথাপিছু আয় ১৪১৬ ডলারে উন্নীত হয়েছে। শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।
আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হব। ইনশাআল্লাহ সবার প্রচেষ্টায় আমরা এ লক্ষ্য অর্জন করে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব। আসুন, আমরা সকলে সে লক্ষ্যে কাজ করি।
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ডিজিটাল কন্টেন্টের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...


